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সূরা িহজর; আয়াত ২১-২৫

,সূরা িহজেরর ২১ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

وَإنِْ مِنْ شَيْءٍ إلاِ عِنْدَناَ خَزاَئنُِهُ وَمَا ننَُزلُهُ إلاِ بقَِدَرٍ مَعْلُومٍ ()21

(প্রত্েযক বস্তুর ভাণ্ডার আমার কােছ আেছ এবং আিম তা প্রেয়াজনীয় পিরমােণই অবতরণ কির।" (১৫:২১“

িবশ্েবর  সকল  িকছুর  স্রষ্টা  মহান  আল্লাহ  প্রিতিট  সৃষ্িটেক  সুিনর্িদষ্ট  েযাগ্যতা  ও  প্রিতভা  িদেয়  সৃষ্িট
কেরেছন  এবং  এসেবর  িভত্িতেত  তার  রুিজ  িনর্ধারণ  কেরেছন।  এিট  েখাদায়ী  িবধােনর  অংশ।  প্রিতিট  সৃষ্িটর  জন্য
আল্লাহর করুণা িনর্ধািরত রেয়েছ এবং কুরআেনর িবিভন্ন আয়ােত এই করুণােক তাক্বিদর বেল উল্েলখ করা হেয়েছ। তেব
তাক্বিদর িনর্ধািরত রেয়েছ বেল মানুেষর েচষ্টা ও পিরশ্রেমর েয েকান দাম েনই, তা নয়। বরং, বলা হেয়েছ, কেঠার
প্রেচষ্টার মাধ্যেম মানুষ আল্লাহর েনয়ামত প্রাপ্িতর েযাগ্য হেত পারেব। হাত পা গুিটেয় বেস থাকেল আল্লাহর

েকান করুণাই মানুেষর হােত েপৗঁছেব না।

কােজই েদখা যাচ্েছ, প্রিতিট সৃষ্িটর েযাগ্যতা ও ৈবিশষ্ট্য কী হেব তা আল্লাহই িনর্ধারণ কেরন এবং িতিন তার
প্রজ্ঞা ও িবেবচনা অনুযায়ী তার সকল সৃষ্িটর চািহদা পুরণ কের থােকন। এ কারেণ আমােদরেক েয েকান ধরেনর সমস্যা
ও চািহদার কথা একমাত্র আল্লাহর কােছ জানােত হেব, তার কােছ চাইেত হেব। আল্লাহ ছাড়া আর কােরা কােছ সাহায্য

প্রার্থনা করা যােব না।

-সূরা িহজেরর ২২ নম্বর আয়ােত আল্লাহ রব্বুল আলািমন বেলেছন

مَاءِ مَاءً فَأسَْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أنَْتمُْ لَهُ بخَِازنِِنَ ()22 يَاحَ لَوَاقِحَ فَأنَْزلَْنَا مِنَ السوَأرَْسَلْنَا الر

আিম বৃষ্িটসমৃদ্ধ বাতাস প্েররণ কির, অতঃপর আকাশ েথেক বৃষ্িটবর্ষণ কের এবং তা েতামােদর পান করেত েদই। এর“
(ভাণ্ডার েতামােদর কােছ েনই।” (১৫:২২

আেগর  আয়ােত  আল্লাহ  তার  সৃষ্ট  জীবেদর  জন্য  অসংখ্য  করুণার  কথা  উল্েলখ  কেরেছন।  এই  আয়ােত  েসসব  করুণার  একিট
বর্ণনা কের িতিন বলেছন: েতামােদর েবঁেচ থাকার সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্েছ পািন। এই পািন সৃষ্িট করা
েতামােদর পক্েষ সম্ভব নয়। িকন্তু মহান আল্লাহ বাতােসর শক্িতেত েমঘমালােক ভূপৃষ্েঠর িবিভন্ন স্থােন উিড়েয়
িনেয় যান এবং েমেঘ েমেঘ ঘর্ষেণর মাধ্যেম বৃষ্িটধারা েনেম আেস। এই পািন পান কের মানুষ তার তৃষ্ণা িনবারণ
কের।  এ  আয়াত  েথেক  েবাঝা  যায়-  েমঘ,  বাতাস  ও  বৃষ্িট  আল্লাহর  এমন  িকছু  িনয়ামত  যা  মানুেষর  েবঁেচ  থাকার  জন্য
অত্যন্ত প্রেয়াজনীয়। এছাড়া, এই জগত-প্রকৃিত মহান আল্লাহর িনয়ন্ত্রেণ পিরচািলত হচ্েছ এবং এেক ইচ্েছমেতা



েছেড় েদয়া হয়িন। প্রকৃিত িনেজর ইচ্ছায় পিরচািলত হয় বেল নাস্িতকরা েয দািব কের তা সত্য নয়।

-সূরা িহজেরর ২৩, ২৪ ও ২৫ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন

ِنَ (24) وَإنِأْخِرَْنَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلمِْنَا الْمُسِقْدِمَْي وَنمُِيتُ وَنحَْنُ الْوَارثِوُنَ (23) وَلَقَدْ عَلمِْنَا الْمُسُِْا لَنَحْنُ نحِوَإن
ربَكَ هُوَ يَحْشُرهُُمْ إنِهُ حَكِيمٌ عَليِمٌ (25

(আিমই জীবন দান কির ও মৃত্যু ঘটাই এবং আিমই চূড়ান্ত মািলকানার অিধকারী।” (১৫:২৩"

(েতামােদর পূর্েব যারা গত হেয়েছ আিম তােদর জািন এবং েতামােদর পের যারা আসেব তােদরও জািন।” (১৫:২৪“

(েতামােদর প্রিতপালকই ওেদর একত্ের সমেবত করেবন, িনশ্চয়ই িতিন প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।" (১৫:২৫“

: এই আয়াতগুেলােত মানুেষর জীবন ও মৃত্যুর প্রিত ইঙ্িগত কের বলা হেয়েছ

েতামােদর  জীবন  ও  মৃত্যু  আল্লাহর  হােত,  েতামােদর  িনেজেদর  বা  অন্য  কােরা  হােত  নয়।  পৃিথবীর  সব  িকছু  একিদন
ধ্বংস হেয় যােব, িকন্তু মহান আল্লাহ অনািদ ও অনন্ত, তার েকান ক্ষয় বা িবনাশ হেব না। মৃত্যুর পের িকয়ামেতর
িদন  সকল  মানুষ  আল্লাহর  সামেন  উপস্িথত  হেব  এবং  েসিদন  দয়াময়  আল্লাহ  তার  জ্ঞান  ও  প্রজ্ঞা  িদেয়  প্রত্েযেকর
িবচার করেবন। আয়াতগুেলােত আেরা বলা হচ্েছ, িকয়ামেতর িদেনর িবচাের েতামােদর সােথ অতীত ও ভিবষ্যেতর েলাকেদর
েকান পার্থক্য করা হেব না। কারণ,  আল্লাহর কােছ অতীত,  বর্তমান ও ভিবষ্যত বেল িকছু েনই। তাঁর কােছ সৃষ্িটর
শুরু  েথেক  েশষ  পর্যন্ত  সব  িকছুই  স্পষ্ট  ও  পিরস্কার  এবং  িতিন  সবিকছু  সম্পর্েক  সম্যক  অবিহত।  িতিন  অতীেতর

েকান িকছু ভুেল যানিন এবং ভিবষ্যেতর েকান ঘটনাও তাঁর অজানা নয়।

অবশ্য  এখােন  ‘মুস্তাক্বেদিমন’  শব্দিট  দ্বারা  েযমন  অতীেতর  জািতগুেলােক  েবাঝােনা  হেয়েছ,  েতমিন  এই  শব্েদর
আেরা িকছু অর্থ রেয়েছ। েযমন ভােলা ও সৎ কােজ যারা অগ্রগামী তােদরেক মুস্তাক্বেদিমন বলা হয়, একইভােব সত্য

িবেরাধীেদর িবরুদ্েধ সংগ্রামকারীগণও মুস্তাক্বেদিমেনর অন্তর্ভূক্ত।

-এই িতন আয়ােতর িশক্ষণীয় িবষয়গুেলা হচ্েছ

এক. সমেয়র পিরবর্তেনর সােথ সােথ আল্লাহর জ্ঞােনর েকান পিরবর্তন হয় না। অতীত, বর্তমান ও ভিবষ্যেত তাঁর জ্ঞান
একই থাকেব।

দুই.  আল্লাহর  সুিচন্িতত  ও  বুদ্িধদীপ্ত  িনয়েমর  অবশ্যম্ভাবী  পিরণিতেত  মানুষেক  মৃত্যুর  পর  পুনরায়  তার
কৃতকর্েমর িহসাব েদয়ার জন্য জীিবত করা হেব। কারণ, মানুেষর মৃত্যুর সােথ সােথ যিদ তার কর্মফল েশষ হেয় যায়

এবং তােক তার কৃতকর্েমর জন্য জবাবদীিহ না করেত হয়, তেব এই এই জগত সৃষ্িটর েকান অর্থ হয় না।


